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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শহরবাসের ইতিকথা 6f Ä
দল বাঁধে, নিজেদের সমাজ তৈরি করে আর নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে বাইরের পালিশটা কার কত চকচকে। লোকে ভাবে দোযটা বুঝি শহরের। শহরে বাস করে বলেই ওরা এ রকম হয়েছে। কিন্তু একটা শহরের লোকের মধ্যে ওরা আর ক জন ! শহরের বেশির ভাগ লোক সাধারণ স্বাভাবিক। শহুরে বলতে শুধু ধরা চলে যারা গেয়ো মানুষ নয়, যারা গ্রামের বদলে বাস করে শহরে। অন্য রকম মনে করলে শহরের উপর রীতিমতো অন্যায় করা হয়।
সন্ধ্যা হাসিল।


	श6 निन् ज्ञांश्रन्ािं ञं न्यः ।


কেন সইবে ? নিন্দে করার কী আছে। শহরের ?
শহরের জীবন বড়ো বেশি কৃত্ৰিম !
কৃত্ৰিম ? শহরের জীবন ? প্রদীপের বদলে বালক জ্বালা, পুকুরের বদলে কলের জল খাওয়া, গোরুর গাড়ির বদলে ট্রামে বাসে চাপা, মেটে খড়ের ঘরের বদলে পাকা বাড়িতে থাকা-এ সবের জন্য ? অথবা শহরে হোটেল রেস্তোরাঁ সিনেমা থিয়েটার আছে বলে ? অথবা খেলার মাঠ আলোবাতাস গাছপালার অভাবে শরীর মনের স্বাস্থ্যের হানি ঘটো---
সন্ধ্যা বাধা দিয়া একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলে, আমি তা বলিনি। ও তর্ক পচে গেছে জানি ।
শুধু পচে যায়নি, বাতিল করে নর্দমায় ছুড়ে ফেলে দেওযা হযেছে। বেঁচে থাকার সুবিধার জন্য যা কিছু পকার তা কখনও কৃত্রিম হয় না। কোনো একটা শহর তৈরির দোষ থাকলে সেটা সাধারণভাবে শহরের দোষ বলে ধরা উচিত নয় ; শহবে। যদি নোংরা হয়, সেটা কি শহরের দোষ ? ওদিক থেকে তর্ক তুললে আমার রাগ হত, হয়তো ঝগড়াই করে বসতাম। আপনার সঙ্গে ! বিস্তু শহরের জীবনের তাড়াহুড়োকে কি আপনি কৃত্রিমতা বলেছেন ? অথবা পুষ্টিকব খাদ্যেৰ অভাব তুচ্ছ করে শহরের লোকের ফরসা জামাকাপড় পরে সিনেমা দেখতে যাওয়াকে ?
न्, उष्भि उं९ दक्षिष्ट्रि न् ।
জগদানন্দ হাসিমুখে বলে, এ কথা বললেও রাগ করতাম। পেট ভরে পুষ্টিকর খাবাব মফস্বলেই বা কজনে খায়, খেতে পায় ? প্রামে যার নেংটি পরলে ভালো খাবার জোটে, সেও নেংটি পাবে না, খাবারের বদলে ময়লা ছেড়া জামাকাপড় পরে। আপনার কথা বুঝেছি, নিয়মের বিকারকে আপনি কৃত্রিমতা বলছেন। আমিও তাই বলি। কিন্তু শহরের জীবনে সেটা কি গ্রামের চেয়ে বেশি আছে ? তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্না একই নিয়মে বাঁধা। নেশার আনন্দ আর প্রতিক্রিয়ার বিষাদ তো তাদের দরকার হয় না। জীবনটা ওদের কৃত্রিম মনে হয় কেন জানেন ? শহরে জীবনের বৈচিত্র্য ও দঃ সহজে অবাক হবার ছেলেমানুষিটা নষ্ট করে দেয়। যন্ত্রেব বিস্ময়, নানা-ধরনের মানুষ আর তাদের বিচিত্র স্বভাব, বিচিত্ৰ মতিগতির বিস্ময়, খাপছাড়া ঘটনায় বিস্ময় এ সব যায় কেটে ; আর সেই সঙ্গে কৃপকথার আদর্শ আর নীতিবাদের স্বাদটা একটু পানসে হয়ে যায়। আলু সিদ্ধব চেযে তখন আলুর চাপ ভালো লাগে, স্বভাব সুন্দরীর ঘামে আর তেলে ভেজা চকচকে মুখের চেয়ে কলেজ গার্লের পাউডার দেওয়া মুখের লাবণ্য বেশি পছন্দ হয়, বোকার মতো আলাপ করার বদলে কথায় কিছু প্যাচ আর জটিলতা আনে, দাদামশায়ের ধাঁধার বদলে ব্রুসওয়ার্ড পাজল সলভ করে আনন্দ পায় ।
তার কথাটাই নিজের পক্ষের যুক্তি হিসাবে কাজে লাগিয়ে সন্ধ্যা বলে, তার মানেই তো যুদয় ওদের একটু শক্ত হয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিকার এলে জীবন কৃত্রিম হয়ে ওঠে না ? শহরের লোক যে যার নিজেকে নিয়ে থাকে, কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকায় না। পাশাপাশি বাড়ি, এক বাড়ির লোক জানেও না। আরেক বাড়ির লোকেরা কী করে বেঁচে আছে, কেয়ারও করে
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৪৫টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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